১) ‘বাঘ শিকার ‘গল্পে লেখক এবং তার দাদা হাতির পিঠে চড়ে শিলাইদহের জঙ্গলে প্রবেশ করেছিললেন।
              তাদের এই জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে  যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল ভয়ংকর। হাতিটি আখের ক্ষেত থেকে পটপট্ করে আখ উপড়িয়ে চিবোতে চিবোতে পিঠে ভূমিকম্প লাগিয়ে চলতে থাকে সামনের দিকে। ঢুকে পড়ে বনের ভেতর। হাঁটু দিয়ে চেপে, শুঁড় দিয়ে টেনে,গাছগুলোকে পেড়ে ফেলতে লাগে মাটিতে ।
২) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘বাঘ শিকার’ গল্পে উদ্ধৃত অংশটিতে ওস্তাদ শিকারি বিশ্বনাথের কথা বোঝানো হয়েছে।
           মাচান হলো বাঁশ, কাঠ বা অন্যান্য উপকরণ দিয়ে মাটি থেকে কিছুটা উঁচু করে তৈরি করা একটি কাঠামো।
 উক্ত মনোভাবের এর মধ্যে দিয়ে বক্তার সাহসিকতার প্রকাশ পেয়েছে।
৩) ওস্তাদ শিকারি বিশ্বনাথের ভাই হলেন চামরু।
 লেখক ও তার দাদা চামরুর কাছে বাঘের গল্প শুনেছিলেন। চামরু তাদের বলেছিল বাঘ যখন লাফ দিয়ে হাতির পিঠে থাবা বসিয়ে ধরে তখন হাতি গাঁ গাঁ করে ছুটতে থাকে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। পিঠে যারা থাকে গুঁড়ির ধাক্কায় তাদের হাত-পা মাথার সব হাড়গোড় ভেঙ্গে যায়।
